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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
( Qu Q রবীন্দ্ৰ-রচনাবলী
•ळ्ळ्ञ्
দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পান্নালাল ছিল খুব নতুন রকমের ।
জান, দিদি ? পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না । যেমন তোমার
দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষা। ছােচ তিনি ভেঙে ফেলেন। সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে মিল হয়।
অসাধারণ পাগলের মিল হয় না । তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই ।
আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম ত্ৰিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘুরে কখনো यांएि (गठ कीं ।
জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, যমের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কী রকম একগুঁয়ে মানুষ ? পাগল বললেই হয় । কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি সিধে রাস্তায় বাড়ি গিয়েছেন- তার পরে জান তো ? আজ তিনি কোথায়। আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমমুখে রাস্তা ধরে আমার পুবের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজমন্ডলের বাড়িতে আমার পূজোর (NTVS I
জগতে যত বুদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে। রাস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্বব্ৰাহ্মাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বেঁকে যায় ।
আমার দুই নম্বরের কথা শোনো ; সে বাচস্পতির কথা শুনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচস্পতি তার কথা শুনে মুখ' টিপে হাসতেন ; বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে বুজগুস্কুলের বাসা ।
প্রেসিডেন্ট বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী ।
এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দৌড় মারলে, কোনো চিহ্ন রাখলে না কোথাও ।
বল কী ।
আঞ্জে হ্যা মহারাজ। কলকাতায় হয়েছি মানুষ, বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে । ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মাত্র জানতুমপাচকুড় গ্রামে ছিল তার ভিত, ভোজুঘাটার সাড়ে সাত ক্রোশ তফাতে । শুভদিন দেখে নীেকো করে পৌঁছলাম ভোজুঘটায়। কেউ ঠিকানা বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মুন্দির দোকান থেকে চিড়ে মুড়কি নিলুম বেঁধে । সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রাত্তির নাটা । চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জঙ্গল ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বার বার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে রাস্তার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে জানে, দুৰ্দশার কথা শুনল আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপু, বোড়োগ্রামে বিখ্যাত গণৎকার মধুসূদন জ্যোতিষী কুষ্ঠি দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পারবেন ।
কোথা থেকে তিনি খবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খুব স্মৃৰ্তি করে গণনায় বসে গেলেন । অনেক আঁকজোক কেটে শেষকালে বললেন, আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘোরতর মন-কষাকষি হয়ে গেছে ; একেবারে মুখ-দেখাদেখি বন্ধ ; ভিটে রেগে দীেড় মেরেছে মাসির বাড়িতে ।
बालु शश दलप्लभ, भनिव्र बांख्रिों (कथा ।
শুনে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নীচে । ঐখানে মানুষ হয়েছিল, ঐখানেই মুখ লুকিয়েছে।
তা হলে এখন উপায় ?
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